কাশান - উইকিপিডিয়া - Kashan
 
একই নামের অন্যান্য জায়গাগুলির জন্য দেখুন কাশান (বিশৃঙ্খলা).
	
	এই নিবন্ধটিতে সাধারণের একটি তালিকা রয়েছে রেফারেন্স, তবে এটি মূলত যাচাই করা হয়নি কারণ এটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণের অভাব রয়েছে ইনলাইন উদ্ধৃতি. দয়া করে সাহায্য করুন উন্নতি এই নিবন্ধটি দ্বারা প্রবর্তন আরও সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি (জুন ২০০৯) (কীভাবে এবং কখন এই টেমপ্লেট বার্তাটি সরিয়ে ফেলা হবে তা শিখুন)
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টিমচেহ-ই আমিন ও দওলেহ, কাশান বাজার (19 তম শতক). পার্সিয়ান স্থপতিরা প্রাকৃতিক তাপমাত্রা হ্রাস করতে, সূর্যের আলো নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দিনের বেলা অভ্যন্তরীণ স্থানগুলিকে বায়ুচলাচল করতে এই কাঠামো ব্যবহার করেছিলেন।

আমিন-ও-দৌলেহ, দরবারের পারস্যের রাজদূত নেপোলিয়ন তৃতীয়.
কাশান (ফারসি: کاشان; এছাড়াও রোমানাইজড যেমন কাশান)[2] এর উত্তরের একটি শহর ইসফাহান প্রদেশ, ইরান। 2017 এর আদমশুমারিতে, এর জনসংখ্যা 90,828 পরিবারে 396,987 ছিল।[3]
কিছু ব্যুৎপত্তিবিদ যুক্তি দেখিয়েছেন যে শহরের নামটি শহরের মূল বাসিন্দা কাসিয়ান থেকে এসেছে, যার অবশেষে পাওয়া গেছে তপহে সিয়ালক 9,000 বছর পূর্বে ডেটিং; পরে এটি "কাশিয়ান" এ পরিবর্তিত হয়েছিল, তাই শহরের নাম। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে কাশান উচ্চমানের মৃৎশিল্প এবং টাইলস উত্পাদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। আধুনিক ফারসি, একটি টাইল শব্দ (কাশী) শহরের নাম থেকে আসে।
কাশান দুটি অংশে বিভক্ত, পার্বত্য ও মরুভূমি। পশ্চিমে কাশনকে কারকাস শৃঙ্খলার সর্বোচ্চ দুটি শীর্ষে, কাশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে গারগাশ পর্বত (ইরানের জাতীয় পর্যবেক্ষকের আবাসস্থল, ইরানের বৃহত্তম জ্যোতির্বিজ্ঞান দূরবীনঘর) এবং কাশনের পশ্চিমে আরডিহাল মাউন্টের আশেপাশে উদ্ধৃত করা হয়েছে। , এভাবেও পরিচিত "দামভন্ড কাশানের "এবং আর্দহাল পর্বতমালার সর্বোচ্চ শিখর (মধ্য ইরানের কারকাস শৃঙ্খলার শেষ অংশ)।
শহরের পূর্ব দিকে কাশান ইরানের মধ্য প্রান্তরে খোলে। কাশান এছাড়াও জন্য পরিচিত মারানজব মরুভূমি এবং কারভানসারই কাছাকাছি অবস্থিত নামক হ্রদ (বা লবণের হ্রদ)। সাফারিদের সাপ্তাহিক ছুটিতে আজ মারানজব এবং আশেপাশের শিফটিং স্যান্ডস একটি দর্শনার্থী গন্তব্য।
9 ই আগস্ট, 2007-তে ইরান Histতিহাসিক অক্ষটি স্থাপন করেছিল ফিন, সিয়ালক, কাশান ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের মনোনয়নের জন্য তার তাঁবু তালিকাতে রয়েছে। কাশনের মধ্যে কোন অবস্থানগুলি যথাযথভাবে মনোনীত হতে পারে তার সঠিক সংজ্ঞাটি পরিষ্কার করা হয়নি। ২০১২ সালে ইরান তার পার্সিয়ান গার্ডেন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অংশ হিসাবে ইউনেস্কোর দ্বারা শিলালিপির জন্য সাফল্যের সাথে ফিন গার্ডেনকে মনোনীত করেছিল। তবুও "ফিনের Histতিহাসিক-সাংস্কৃতিক অক্ষ, সিয়ালক, কাশান" ইরানের টেন্টিটিভ তালিকায় পুরোপুরি রয়ে গেছে।
বিষয়বস্তু
· 1 ইতিহাস
· 2 জলবায়ু
· 3 প্রধান দর্শনীয়
· 4 আজ
· 5 শিক্ষা
· 6 অ্যাক্সেসযোগ্যতা
· 7 উল্লেখযোগ্য মানুষ
· 8 যমজ শহর - বোন শহর
· 9 গ্যালারী
· 10 আরো দেখুন
· 11 তথ্যসূত্র
· 12 বাহ্যিক লিঙ্কগুলি
ইতিহাস
 
কাশনের আশেপাশে মানুষের উপস্থিতির প্রথম দিকের প্রমাণ date প্যালিওলিথিক যে সময়টি নিশার, কাফতার খোউন এবং সেফিড-আব-এ পাওয়া গেছে। মধ্য প্যালিওলিথিক পাথরের সরঞ্জামগুলি নায়সার ট্র্যাভারটাইন বসন্ত এবং কাফতার খোউনের ট্র্যাভার্টাইনে আবিষ্কৃত হয়েছিল।[4] আপার প্যালিওলিথিক দলগুলি চারপাশে বাস করছিল সেফিড-আব কাশনের এসডাব্লু তে বসন্ত[5]

মধ্য প্যালিওলিথিক লেভেল্লোইস নিশার, কাশান থেকে আগত
প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সিয়ালক কাশনের ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত টিলাগুলি প্রকাশ করে যে এই অঞ্চলটি অন্যতম প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল সভ্যতা ভিতরে প্রাক historicতিহাসিক বয়সের। অতএব, কাশান এর তারিখ ফিরে আসে এলামাইট ইরানের সময়কাল। দ্য সিয়ালক ziggurat আজও han,০০০ বছর পরে কাশনের শহরতলিতে দাঁড়িয়ে আছে।
নিদর্শনগুলি অনাবৃত সিয়ালক মহান পাশা বাস করেন প্রেমিক প্যারিস এবং নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটন যাদুঘর, এবং ইরানের জাতীয় জাদুঘর.
কিছু বিবরণ অনুসারে, যদিও সব কিছুই না, কাশানই এর উত্স তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি সেই তারাটিকে অনুসরণ করেছিলেন যা তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বেথলেহমে পরিচালিত করেছিল যিশুর জন্মহিসাবে বর্ণিত বাইবেল.[6] এই গল্পের historicalতিহাসিক বৈধতা যাই হোক না কেন, কাশনের তাদের মূল বাড়ি হিসাবে যে বৈশিষ্ট্যটি গল্পটি সেট করা হয়েছিল, সেই সময় নগরীর সুনামের প্রমাণ দেয়।
আবু-লু'লুআহ/ পিরৌজ নাহভান্দি, দ্য ফারসি সৈনিক যারা ছিল দাসত্ব ইসলামী বিজয়ীদের দ্বারা এবং অবশেষে হত্যা খলিফা উমর আল খাত্তাব রা ২৩ হিজরিতে (64৪৩/4 খ্রি।) খুনের পরে কাশানে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। তাঁর সমাধি কাশনের অন্যতম স্পষ্টতাত্ত্বিক নিদর্শন (নীচে গ্যালারী দেখুন)।
সুলতান মালিক শাহ আমি এর সেলজুক রাজবংশ একাদশ শতাব্দীতে কাশনের মাঝখানে দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুর্গ প্রাচীর, বলা হয় গালাহে জালালী এখনও কেন্দ্রীয় কাশনে দাঁড়িয়ে আছে।
কাশান একটি অবসর অবকাশের জায়গাও ছিল সাফাভি কিং. বাঘ-ই ফিন (ফিন গার্ডেন), বিশেষতঃ ইরানের অন্যতম বিখ্যাত উদ্যান।[হদফ ঘ] এর বাগান এবং বাগান সহ এই বাগানটির জন্য নকশা করা হয়েছিল শাহ আব্বাস আমি একটি শাস্ত্রীয় হিসাবে ফারসি স্বর্গের দৃষ্টি। আসল সাফাভিড ভবনগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিস্থাপন করেছে এবং এর দ্বারা পুনর্নির্মাণ করেছে কাজার রাজবংশ যদিও গাছ এবং মার্বেল বেসিনগুলির বিন্যাস মূলটির কাছাকাছি। উদ্যানটি নিজেই, 7000 বছর আগে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চশমেহ-ইয়ে-সোলাইমান। মির্জা তাগি খান হত্যার স্থান হিসাবে খ্যাত এই বাগানটিও কুখ্যাত আমির কবিরচ্যান্সেলর নাসের-আল-দীন শাহ, 1852 সালে ইরানের রাজা।
১787878 সালের ভূমিকম্পে কাশান শহর এবং এর সমস্ত বাড়িঘর সমতল করা হয়েছিল শাহ আব্বাস সাফাভি, আট হাজার লোক নিহত তবে শহরটি নতুন করে শুরু হয়েছিল এবং আজ এটি বিশাল বিশাল স্থানগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রিয় পর্যটকদের আকর্ষণে পরিণত হয়েছে ঘর 18 এবং 19 শতক থেকে, এর সেরা উদাহরণ চিত্রিত কাজারি নান্দনিকতা।

থেকে 17 শতকের কাছাকাছি কাশনের একটি দৃশ্য জিন চারদিন.




জলবায়ু
 
কাশান ক ঠান্ডা মরুভূমি জলবায়ু শীত শীত সহ (যদিও অন্যান্য ইরানের শহরগুলির তুলনায় উষ্ণ) এবং গরম, কখনও কখনও খুব গরম গরম থাকে। কাশান অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উষ্ণ ইরানি মালভূমি এর নিম্নচাপের কারণে এর জলবায়ুর সাথে কিছুটা মিল রয়েছে কওম.
	কাশানের জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য (1986-2010)
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	রেকর্ড উচ্চ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (° ফা)
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	11
(52)
	15
(59)
	21
(70)
	26
(79)
	33
(91)
	38
(100)
	41
(106)
	40
(104)
	35
(95)
	28
(82)
	19
(66)
	13
(55)
	27
(81)

	গড় নিম্নতম ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (° ফা)
	0
(32)
	3
(37)
	7
(45)
	13
(55)
	18
(64)
	23
(73)
	26
(79)
	24
(75)
	20
(68)
	14
(57)
	7
(45)
	2
(36)
	13
(56)

	রেকর্ড কম তাপমাত্রা (ডিগ্রি ফারেনহাইট)
	−23
(−9)
	−11
(12)
	−11
(12)
	0
(32)
	5
(41)
	8
(46)
	15
(59)
	13
(55)
	6
(43)
	0
(32)
	−7
(19)
	−10
(14)
	−23
(−9)

	[হদফ ঘ]


প্রধান দর্শনীয়
 
বাঘ-ই ফিন.

তাবতাবাইস হাউস, 1800 এর প্রথম দিকে, কাশান han Traditionalতিহ্যবাহী পার্সিয়ান স্থাপত্যের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ।
আমিনোদডোল কারভানসরই.

সুলতান আমির আহমদ বাথহাউস।
কাশনের স্থাপত্য দর্শনগুলি অন্তর্ভুক্ত:
· 40 দখতরণ দুর্গ
· অ্যাবসি হাউস
· আততারহা হাউস
· আল ই ই ইয়াসিন হাউস
· আঘা বোজর্গ মসজিদ
· আমেরিকা হাউস
· কাশনের বাজার
· বোরৌজারদী হাউস
· ফিন গার্ডেন
· ফিন বাথরুম
· Halাল'ইহ জলালী
· জালালী দুর্গ
· কাশনের জামে মসজিদ
· মানুচেহরিস হাউস
· মেনার টাওয়ার
· মায়দান মসজিদ
· পিরুজ নাভান্দি মাজার (ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হত্যাকারী)
· সুলতান আমির আহমদ বাথহাউস
· তাবটাবেই হাউস
· তাবরিজিহ মসজিদ
· টেপে সিয়ালক
· তিমছেহ আমিন-ও-দোলেহ
আজ
 

কাশান প্রাক্তন প্রবেশিকা
পর্যটকদের কাছে সম্ভাব্য আগ্রহের কাশনে অনেকগুলি সাইট থাকা সত্ত্বেও, প্রতি বছর এক হাজারেরও কম বিদেশী পর্যটক নিয়ে শহরটি এই খাতটিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুন্নত রয়ে গেছে। কাশনের আশেপাশের উল্লেখযোগ্য শহর কামসার এবং অভয়নঃযা সারা বছর পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কাছের শহর নায়সার একটি মনুষ্যনির্মিত গুহা এবং historicalতিহাসিক আগ্রহের অগ্নিকুণ্ড বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
কাশান উত্পাদন জন্য পরিচিত কার্পেট, সিল্ক এবং অন্যান্য টেক্সটাইল। আজ, কাশান ইরানের বেশিরভাগ যান্ত্রিক কার্পেট-বিণ কারখানাগুলিতে বাস করে এবং এর একটি সক্রিয় মার্বেল এবং তামা খনির শিল্প রয়েছে। কাশান এবং শহরতলির জনসংখ্যা ৪০০,০০০।
শিক্ষা
 

কাশান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ
কাশনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যয়নরত 10,000 টিরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে (উদাঃ প্রয়োগকৃত বিজ্ঞান, প্রকৌশল, শিল্প, আইন, চিকিত্সা বিজ্ঞান, ন্যানো প্রযুক্তি, সাহিত্য, কার্পেট এবং হস্তশিল্প ইত্যাদি)।
· কাশান মেডিকেল সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি
· কাশনের ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়
· কাশান বিশ্ববিদ্যালয়
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
 
· রোড 71
· ফ্রিওয়ে 7, শহরের কাছাকাছি অবস্থিত
কাশান ফ্রিওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত ইসফাহান এবং নাটানজ দক্ষিণে, এবং কওমযা উত্তরে এক ঘন্টা দূরে।
কাশান রেলওয়ে স্টেশনটি ইরানের প্রধান উত্তর-দক্ষিণ রেলপথ বরাবর অবস্থিত।
কাশান বিমানবন্দর মাশহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এটিএ এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের বিশ বছরের ব্যবধানের পরে ২ জুন ২০১ 2016 এ আবার খোলা হয়েছিল। বিমানবন্দরটির উদ্দেশ্যে ফ্লাইট চালু করার লক্ষ্য রয়েছে কিশ দ্বীপ এবং কিহশ্ম ইরানের দ্বীপ এবং নাজাফ ইরাকে
উল্লেখযোগ্য মানুষ
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